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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি እ86
রাখাল বলে, কিন্তু এত মেয়ে লড়াই করছে, গুলির সামনে পর্যন্ত বুক পেতে দিচ্ছে, তবু তোমার এ ধাঁধা কেন ?
সে তো শুধু কিছু অগ্রণী মেয়ে।
অশ্রণী হয়। কারা ? যারা পিছিয়ে আছে তাদের যারা এমনভাবে ছাড়িয়ে গেছে যে কোনো মিল নেই, সম্পর্ক নেই ? একজনও যখন এগিয়ে যায় বুঝতে হবে পিছিয়ে থাকলেও দশজনের মধ্যে সাড়া এসেছে, সমর্থন এসেছে--সে তারই প্রতীক। নইলে সে কী নিয়ে কীসের জোরে এগোেল ? পুরুষেরা এগিয়ে গেলে মেয়েরাও এগিয়ে যাবে। মেয়েদের দমিয়ে রেখে বাদ দিয়ে কি পুরুষের লড়াই চলে ?
প্ৰভা তবু ছাড়বে না। মৃদু হেসে বলে, লড়াই পুরুষের, তবে মেয়েদেরও দরকার বলে দয়া করে সঙ্গে নেয়। আমিও এই কথাই বলছিলাম।
রাখলের মুখেও হাসি ফোটে।-দয়া মায়া সমাজ তো মেয়ে-পুরুষ সব জড়িয়ে দিচ্ছি। কিনা, তাই এই ধাঁধাও কাটবে না। দয়া ? দয়া আবার কীসের ? অবস্থা পালটে দিয়ে যে পুরুষ লড়াই করছে, অবস্থােটা কী আর কেন না জেনেই সে লড়াই করছে ? মেয়েপুরুষের বর্তমান সম্পর্কটাও তো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আরেকটা অভিশাপ-পুরুষের পক্ষে অভিশাপ, সে তা জানে। এ অভিশাপ দূর করাও তার কাজ।
একটু থেমে রাখাল আবার বলে, স্বাধীনতার লড়াইয়ের চেতনা যে স্তরেই থাক, এ চেতনাটাও থাকে। না। --রাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত জাগে না জাগে না কবে লেখা হয়েছিল মনে আছে ?
প্ৰভা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কোনো একটা প্রশ্ন করবে। কী করবে না ভেবে সে ইতস্তত করছে বুঝে রাখালও চুপ করে অপেক্ষা করে।
একটা কথা বললে রাগ করবেন ? কথাটা না শূনে কী করে বলি ? যে কথাই হোক, আগে বলুন রাগ হলেও রাগ করবেন না। একটিবার নয় রাগ না করার চুক্তিতে একটা কথা আমায় বলতেই দিলেন !
বেশ তাই হবে, বলে।
চোখের দিকে।
আপনি এত বোঝেন। সাধনাদি কোন ঘর ছেড়ে বেরোন না ? শুধু সংসারটুকু নিয়ে থাকেন ? এ রকম প্রশ্ন রাখাল কল্পনাও করেনি। মেয়েপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ আলোচনা থেকে প্রভা একেবারে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসবে এটা সতাই সম্ভব ছিল না তার পক্ষে । রাগ হয় প্রচণ্ড, মুখ তার লাল হয়ে যায়। দেখে মুখখানা স্নান হয়ে আসে প্রভার। * স্বামলে যায় রাখাল। রাগ করবে না কথা দিয়েছে বলেই শুধু নয়, প্ৰভা যে তাকে খোঁচা দিতে বা অপমান করতে কথাটা জিজ্ঞাসা করেনি এটা খেয়াল করে। মনের মধ্যে এ ধাধাটাও পাক খাচ্ছিল তার। সরলভাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসেছে। এর সমাধান কী।
সাধনাদিকেই জিজ্ঞাসা করলে পারতে প্ৰভা ৷ তিনি তো বুঝিয়ে দিতে পারবেন না। তুমি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে। তোমার সাধনাদি বুঝিয়ে দিতে পারবে না। সে কেন ঘরের ক্লোনায় দিন কটায়। তার মানেই সে এ সব বোঝে না।
আপনি বুঝিয়ে দেন না ? রাখাল স্নান হেসে বলে, বুঝবে কেন ? এ সব বুঝিয়ে দেবার চুক্তিতে তো তাকে বিয়ে করিনি !
মানিক ৭ম-১০
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